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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
〔冲中 w)
বড়ো হতে গেলে তাকে কী সম্পর্ক তুলে দিতে হবে যাদের সে মমতা করে তাদের সঙ্গে ? তাকে কী ভুলে যেতে হবে তাদের, যারা বড়ো হবার জন্য নয়, শুধু বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করে শেষ হয়ে যায় ? এদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায বেখে তার পক্ষে কী সম্ভব হবে বড়ো হওয়া, গীতাব জন্য বড়ো হওয়া, তার বাপের টাকায় ?
বড়ো হবাব প্রক্রিয়া কি তাকে বেহাই দেবে ? তাব বেলা আলগা কবে দেবে জীবনের এই শর্তগুলি ? বড়ো ডাক্তাব হয়েও সে- কি আপন হযে থাকতে পারবে এখনকার আপনি মানুষগুলির ?
এতদিন তাব ধারণা ছিল তার মতো গরিব পরিবারের যে ছেলেরা নিজেব চেষ্টায় আই সি এস হওয়ার মতো কেউ একজন হয়, তাদের বাধ্য হয়েই নাড়ির সংযোগ কেটে ফেলতে হয় কেরানি মাস্টারদের স্তরের আগেকাব জীবনেব সঙ্গে, নইলে ও বকম বড়ো হওযাও যায না, বড়ো হওয়ার কোনো সার্থকতাও থাকে না।
কিন্তু ডাক্তার হওযা আলাদা কথা। ডাক্তাব লড়াই কবে মানুষের রোগের সঙ্গে। বড়োলোক বোগীর কাছে মোটা মোটা ফি নিযে টাকা করাও যেমন সম্ভব তার পক্ষে, গাবিব আত্মীয়বন্ধুদের আপন থাকা আর বিনা ফিতে তাদেব চিকিৎসা কাবাও তেমনি অসম্ভব নয়।
আজকাল এ বিষয়ে বঁীতিমতো খটকা লেগেছে কেদাবের মনে।
এদিক ওদিক কযেক মিনিট পাযচারি কবে সে ঠিক চাবটের সময সবাব বড়ো শিক্ষাযতনেব মাঠের সামনে দাঁড়ায়। ক্লাস কবে গীতা এখন বেরিযে আসবে।
শিক্ষায়তন !
এ শিক্ষায়তনেব। সঙ্গে তার পবিচযা আছে। যেমন অভাগা দেশ, বিদেশের লোক এসে যে দেশের ঘাড় ভেঙে খায় পাঁচ-সাতপুরুষ ধরে, স্বাধীন কবে দিয়েও ঘাড় ভেঙে খাওয়াব জের টেনে যায়, সে দেশের যোগ্য শিক্ষাযতন।।
শিক্ষা আর সংস্কৃতির একটা জমিদারি।
গীতার জন্যে ?
একটি মেযে সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে। মেযেটিকে চেন্না মনে হয়।
কেদার বলে, হঁ্যা।
গীতা তো আজ আসেনি।
G
গীতা কেন আসেনি কেদার জিজ্ঞাসা করবে ভেবেছিল মেযেটি। জিজ্ঞাসা না কবেই তাকে চলে যেতে দেখে সে ডাকে, শুনুন ?
কেদার ফিরে এলে বলে, গীতাকে বাড়িতেও পাবেন না ।
কেদাণ, সবিনযে বলে, আমার কোনো জরুরি দরকার ছিল না। এমনি দেখা করতে এসেছিলাম।
মেয়েটি হেসে বলে, সে তো বুঝতেই পারছি। সে জন্যেই ধন্না দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন একঘণ্টা। আপনারা সত্যি আশ্চর্য জীব। গীতাদের জন্য এখনও আপনারা ধনা দিয়ে থাকেন-আজকের দিনেও !
আঙুল দিয়ে চশমাটা যথাস্থানে ঠেলে দিয়ে মেয়েটি মুচকে হেসে বলে, যাক গে, আপনাদের ব্যাপার। আপনারা বুঝবেন। গীতা কাল দিল্লি গেছে। প্লেনে গেছে। আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে গেছে, আপনাকে জানিয়েও যায়নি ?
কেদার বলে, জানিয়ে যাবে কেন ? দরকার হয়েছে দিল্লি গেছে। আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, জানিয়ে গেছে। আমাকে জানাবার সুবিধে ছিল না, তবু জানিয়ে যাবে কেন ?
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